
 

 

 

 
 
 

  SIDCL/Sect/2026-27/010 
 
May 14, 2026 

 
BSE Limited  
P. J. Towers,  
Dalal Street, Mumbai-400001  
BSE Scrip Code: 511411/955319   
 

The Calcutta Stock Exchange Limited  
7, Lyons Range,  
Kolkata - 700001  
CSE Scrip Code: 026027  
 

 
Dear Sir/Madam,  
 
Sub: Newspaper Advertisement pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-

MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026 - Special Window for Transfer 
and Dematerialisation of Physical Securities 

 

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith the copies of 

newspaper advertisement published in the newspapers, Financial Express and 

Aajkaal on May 14, 2026.  

This is for your information and record. 

 
Thanking you,  

 
Yours faithfully, 
For Shristi Infrastructure Development Corporation Limited 
 
 
 
Krishna K Pandey  
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Enclo: As above 
 

KRISHNA 
KUMAR 
PANDEY

Digitally signed by 
KRISHNA KUMAR 
PANDEY 
Date: 2026.05.14 
13:21:04 +05'30'
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ৼরাজ্য ৭
কলকাতা বৃহস্পতিবার ১৪ মে ২০২৬

‌অস্থাবর সামগ্রী 
খালি করার 

বিজ্ঞপ্তি
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা

১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০০১, কার্যস্থল: যমুনা ভবন
ফার্স্ট ফ্লোর, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০০১

তারিখ: ১৩.০৫.২০২৬
প্রতি,
১. মেসার্স আর�োগ্য ফার্মাসি
২. প্রোপ্রাইটর: রত্না ভট্টাচার্য
৩. মিঃ পলাশ ভট্টাচার্য (জামিনদার)
সকলের ঠিকানা: ৩১এ, ৩/সি, দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন র�োড, বজবজ, কলকাতা– ৭০০১৩৭
এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আলিপুরের মাননীয় সিজেএম ক�োর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, নিম্নে 
উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল ১৪.১১.২০২৫ তারিখে আদালত নিযুক্ত বেলিফ–এর 
মাধ্যমে গ্রহণ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর হাতে অর্পণ করা হয়েছে।
উপর্যুক্ত ব্যক্তিগণ এবং/অথবা তাঁদের মাধ্যমে দাবিদার যে কাউকেই এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 
তারিখ থেকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ১৪.১১.২০২৫ তারিখে বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়ে প্রস্তুত 
ইনভেন্টরিতে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তিতে পড়ে থাকা সমস্ত অস্থাবর সামগ্রী সরিয়ে নিতে/খালি 
করতে বলা হচ্ছে।

তফসিল
০৪ কাঠা ০৮ ছটাক ৩০ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত এবং গঠিত গ্রাউন্ড ফ্লোরের দক্ষিণ 
দিকের সামান্য কমবেশি ১০৬৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ১টি ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র 
পরিমাণ (যে জমির উপর এটি অবস্থিত তার অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ ও স্বত্ব এবং সমস্ত ইজমেন্ট 
অধিকার সহ সাধারণ এলাকা ও সুবিধার আনুপাতিক অংশ সহ) যার স্থিতি ও বিবরণ: ম�ৌজা– গড়ভু ক্ত 
নন্দপুর, জে এল নং ০৮, ত�ৌজি নং ৩৫৩, আর এস নং ৩৩, সি এস খতিয়ান নং ৯৭২–এর অধীনস্থ 
আর এস দাগ নং ৩৩২–এর অন্তর্গত যা আর এস খতিয়ান নং ১৫০৫ ও ১৫২৬–এর অনুরূপ, বজ 
বজ পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হ�োল্ডিং নং ৮/১/বি, ডিবিসিআর র�োড, থানা– বজবজ, 
কলকাতা– ৭০০১৩৭। ২২.১২.২০০৬ তারিখের ২০০৬ সালের ডিড অফ কনভিয়েন্স বা দলিল নং 
২৫৪৫পি অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা মিঃ পলাশ ভট্টাচার্য–এর নামে। সম্পত্তির চতুর্সীমা:‌ উত্তর– 
অন্য ফ্ল্যাট; দক্ষিণ– কে বি পাল র�োড; পূর্ব– ৬ ফুট সাধারণ পরিসর; পশ্চিম– মুকুন্দ ম�োহন ব্যানার্জি।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে, সুরক্ষিত সম্পত্তিতে পড়ে থাকা অস্থাবর সামগ্রীগুলি 
আর ক�োনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঝুঁকি, দায়িত্ব, খরচ ও পরিণতির ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
সরিয়ে নেওয়া এবং/অথবা নিষ্পত্তি করা হবে।
তারিখ: ১৩.০৫.২০২৬	 অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা		 ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এআরবি কলকাতা‌

‌সষৃ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN: L65922WB1990PLC049541

রেজিস্টার্ড অফিস: প্লট নং এক্স–১, ২ ও ৩, ব্লক– ইপি, সেক্টর ফাইভ,
সল্ট লেক সিটি, কলকাতা– ৭০০০৯১
টেলিফ�োন নং: ০৩৩ ৪০২০২০২০

ওয়েবসাইট: www.shristicorp.com; ই–মেল: investor.relations@shristicorp.com

বাস্তবিক সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও 
ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য স্পেশাল উইন্ডো

১৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখের সংবাদপত্র প্রকাশনার অতিরিক্তরূপে ও ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ 
তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026‌ 
অনুসারে এতদ্দ্বারা সকল শেয়ারধারকের অবগতির জন্য জানান�ো হচ্ছে যে, ১ 
এপ্রিল, ২০১৯–এর আগে বিক্রি/ক্রয় হওয়া বাস্তবিক সিকিউরিটিগুলির হস্তান্তর ও 
ডিমেটেরিয়ালাইজেশন সহজতর করার জন্য ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, 
২০২৭ পর্যন্ত এক বছর মেয়াদের একটি স্পেশাল উইন্ডো খ�োলা হয়েছে। এই স্পেশাল 
উইন্ডোটি সেই সকল হস্তান্তর অনুর�োধগুলির জন্যও উপলব্ধ হবে যেগুলিতে নথি/ 
প্রক্রিয়াগত/ বা অন্য ক�োনও ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েছে। অধিকন্তু, এরূপে হস্তান্তরিত হওয়া 
সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে কেবল ডিম্যাট ম�োডেই হস্তান্তরগ্রহীতার অনকুূলে জমা 
(ক্রেডিট) করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক–ইন 
পিরিয়ডে থাকবে। উক্ত লক–ইন পিরিয়ড চলাকালীন এই ধরনের সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তর/ 
লিয়েন হিসেবে চিহ্নিত/ বন্ধক রাখা যাবে না।
য�োগ্য বিনিয়�োগকারীদের ওপরে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে ক�োম্পানির আরটিএ বরাবরে 
তাদের কার্যালয় কেফিন টেকন�োলজিস লিমিটেড, সেলেনিয়াম টাওয়ার ‘‌বি’‌, প্লট নং ৩১–
৩২, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, ননাক্রমগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লী মণ্ডল, হায়দরাবাদ–৫০০০৩২ 
ঠিকানায় য�োগায�োগ করতে বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে einward.ris@kfintech.com 
আইডি–তে ই–মেল করার জন্য অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে।
	 পরিচালন পর্ষদের আদেশানুসারে
	 সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে   
	 স্বাঃ–
স্থান: কলকাতা		  কৃষ্ণ কুমার পাণ্ডে
তারিখ: ১৪ মে, ২০২৬   	ক�োম্পানি  সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার‌

শ�োকাহত রাজ্যবাসী
l ১ পাতার পর
আমি তঁার শ�োকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন, শুভানুধ্যায়ী এবং 
অসংখ্য অনুরাগীর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে ওঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি 
প্রার্থনা করি।’‌ পরে ম�োহনবাগান ক্লাব তঁাবুতে টুটু বসুকে 
শ্রদ্ধা জানাতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি 
বলেন, ‘‌টুটু বসু মানেই ম�োহনবাগান, ম�োহনবাগান মানেই টুটু 
বসু। রাজ্য সরকার এবং আমার পক্ষ থেকে শ�োক জানাতে 
এসেছিলাম। ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকও এসেছিলেন। 
ম�োহনবাগান পরিবার এবং টুটুবাবুর সকল শুভানুধ্যায়ীকে 
আমার সমবেদনা জানাই। ম�োহনবাগান সমর্থকদের কাছে 
আজকের দিনে আমার একটাই প্রার্থনা, যে আত্মিকতা দিয়ে 
টুটুবাবু ম�োহনবাগান ক্লাবকে আগলে রেখেছিলেন, আপনারা 
সেভাবে ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যান। এটাই হবে ওঁর প্রতি 
আসল শ্রদ্ধা।’‌

শমীক ভট্টাচার্য 
‘‌প্রয়াত স্বপনসাধন বসু (টুটু বসু) ভারতীয় ফুটবল ও ম�োহনবাগান 
অ্যাথলেটিক ক্লাব পরিবারের এক অবিস্মরণীয় নাম। সবুজ–
মেরুনের সাফল্য, আধুনিকীকরণ ও ঐতিহ্য রক্ষায় তঁার অবদান 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্রীড়া প্রশাসক, সাংসদ ও সংগঠক 
হিসেবে তিনি বাংলার ক্রীড়াজগতে এক অনন্য অধ্যায়ের 
সৃষ্টি করেছেন। তঁার প্রয়াণে ভারতীয় ফুটবল তথা বাংলার 
ক্রীড়াঙ্গনের অপূরণীয় ক্ষতি হল। শ�োকসন্তপ্ত পরিবারের 
প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং তঁার আত্মার সদ্‌গতি 
কামনা করি।’‌

মমতা ব্যানার্জি
‘‌বর্ষীয়ান ক্রীড়া প্রশাসক, ম�োহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সচিব, 
প্রাক্তন সভাপতি এবং প্রাক্তন সাংসদ স্বপনসাধন বসু (টুটু 
বসু)–র প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে মর্মাহত। তঁার আত্মার 
শান্তি কামনা করছি। তঁার শ�োকাহত পরিবার ও অনুরাগীদের 
প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।’‌ 

নিশীথ প্রামাণিক 
‘‌ক্রীড়াজগতের একজন য�োদ্ধা চলে গেলেন। অপূরণীয় ক্ষতি। 
ক্রীড়াপ্রেমীরা তঁাকে আজীবন মনে রাখবেন।’‌

অগ্নিমিত্রা পাল
‘‌শ�োকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা।’‌

বিমান বসু
‘‌টুটুর সঙ্গে আমার কবে থেকে পরিচয়, বলা মুশকিল। সবসময় 
খ�োলা মনে কথা বলত। আজ এই খ�োলা মনটা পাওয়া দুর্লভ। 
এরকম মানুষ সবাই হয় না। অনেকের অর্থ থাকে, সেই মনটা 
থাকে না। ওঁর দুট�োই ছিল।’‌

অভিষেক ব্যানার্জি
‘‌ম�োহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ টুটু 
বসুর প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে শ�োকাহত। আমি তঁার বিদেহী 
আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। তঁার শ�োকসন্তপ্ত পরিবার ও 
শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।’‌‌ শ�োকবার্তা 
জানান�ো হয়েছে তৃ ণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও।‌

ফিরহাদ হাকিম
‘‌আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন টুটুদা র আলাপ। ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে 

তঁার কাছে যাওয়া। মনখারাপ হলে তঁার কাছে এলে উচ্ছ্বসিত 
হয়ে যেতাম। তিনি নেই ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। টুটুদা র অবদান 
লিখে শেষ হবে না।’‌

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
‘‌আমরা ছ�োট থেকে বড় হয়েছি এই আইকনিক ব্যক্তিত্বের 
মাঠের রাজত্ব দেখে। খুব খারাপ লাগছে। টুটুদা  আমার খুবই 
প্রিয় একজন। ভীষণ স্নেহ করতেন। টুটুদা  নেই, কাল রাতে 
খবরটা শুনেই আমার খুব খারাপ লেগেছে। ব�োস পরিবারের 
সকলকেই ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। এই কঠিন সময়ে আমার 
সমবেদনা রইল।’‌

গার্গী রায়চ�ৌধুরি
‘‌‌টুম্পা ই, রূপাই আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু শুধু নয়, পারিবারিক 
বন্ধুও। কিন্তু ওঁদের বাবা আমার কাছে অনায়াসেই টুটুদা । 
আমার মত�ো আরও অনেকের কাছেই উনি টুটুদা । ক�োনও 
বিপদে–আপদে বাড়িতে প্রথম যে ফ�োনটি আসত, সেটা টুটুদা র 
ফ�োন। অনেকবার ভেবেছি, এহেন শিশুর মত�ো সারল্য নিয়ে 
এই মানুষটি এত গভীর হন কী করে? এমন এক আন্তরিকতার 
বীজ ওঁর মধ্যে ছিল, যা বটগাছ হয়ে অনেককে ছায়া দিয়েছে। 
ভবিষ্যতেও দেবে। উনি যে ছায়াটা রেখে গেলেন, অন্তরের 
শিক্ষাটা সকলকে দিয়ে গেলেন, আমরা যেন সে পথ ধরে 
আরও অনেকগুল�ো বছর চলতে পারি। ভাল থাকুন টুটুদা , 
আপনি থাকবেন আমাদের মধ্যে, আমার মধ্যে আজীবন।’‌

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত
‘‌খুব দুঃখজনক! খেলার জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র উনি। 
অনেক অনুষ্ঠানে টুটুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভীষণ স্নেহ 
করতেন। ওঁর আমন্ত্রণে বহু খেলার অনুষ্ঠানেও গিয়েছি। সৃঞ্জয়, 
ওঁর স্ত্রী নীলাঞ্জনা, প্রতিদিন–এর সঙ্গেও আমার দীর্ঘদিনের 
সম্পর্ক। তাই ভাবি, মানুষ চলে গেলেও তঁার বিশাল প্রতিপত্তি, 
লেগাসি, পরম্পরা রয়ে যায়।’‌

ক�ৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়
‘টুটুদা  মানেই আভিজাত্য আর আতিথেয়তার এক পরম 
নিদর্শন। বালিগঞ্জের ব�োসবাড়িতে দুর্গাপুজ�োর এক সকালে 
তঁার সাথে পরিচয়। দিলখ�োলা এই মানুষটির সেই প্রথম 
দিনের আতিথেয়তা ক�োনওদিন ভু লতে পারব না। ওঁর আত্মার 
শান্তি কামনা করি।’‌

আবির চট্টোপাধ্যায়
‘স্বপনসাধন বসু ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে আবেগের আরেক নাম। 
ম�োহনবাগান দলের জন্য জান–প্রাণ দিয়ে ওঁর লড়ে যাওয়া 
এবং অভিভাবকত্বকে কুর্নিশ জানাই। ওঁর পরিবারের সঙ্গে 
আমার নিবিড় সম্পর্ক। ওঁর পরিবারের সকলের প্রতি আমার 
সমবেদনা রইল। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।’‌

রুদ্রনীল ঘ�োষ
‘‌টুটুবাবুর চলে যাওয়া চরম বেদনার। শুধুমাত্র শিল্প–বাণিজ্যের 
জগৎ নয়, ম�োহনবাগানও শুধু নয়, তার বাইরের একটা 
বিরাট পরিসর তঁাকে চিনত, জানত এবং শ্রদ্ধা করত। 
ব�োসবাড়ির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়েছি। যে মানুষটি আমাদের 
বাংলার ভালমন্দ নিয়ে ভাবতেন, তেমন একটা মানুষ চলে 
যাওয়া মানে আমাদের মাটিতে থাকা বটবৃক্ষ চলে যাওয়া। 
আমি অত্যন্ত মর্মাহত।‌‌’‌

টুটু বসুকে শেষ শ্রদ্ধা
l ১ পাতার পর
তার মৃত্যুতে  শ�োকার্ত রাজ্যের 
ক্রীড়া, সংস্কৃ তি ও রাজনৈতিক 
মহল। শ�োকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী 
শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা ব্যানার্জি, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান 
বিমান বসু–সহ আরও অনেকে।

বুধবার সকালে বেসরকারি 
হাসপাতাল থেকে টুটু বসুর মরদেহ 
নিয়ে যাওয়া হয় বালিগঞ্জের বাড়িতে। 
সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যান 
বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। টুটু 
বসুর পুত্র সৃঞ্জয় বসুর সঙ্গেও কিছুক্ষণ 
কথা বলেন তিনি। বালিগঞ্জের বাড়িতে 
গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন বিধায়ক 
স্বপন দাশগুপ্ত, ফিরহাদ হাকিম, 
মুনমুন সেন ও তার কন্যা রাইমা 
সেন।‌‌ চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই 
সেখানে শ্রদ্ধা জানান।

সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে 
যাওয়া হয় সংবাদ প্রতিদিনের 
অফিসে। সেখানে দপ্তরের কর্মীরা 
টুটু বসুকে শ্রদ্ধা জানান। সেখান 
থেকে ভবানীপুর ক্লাবে নিয়ে যাওয়া 
হয় মরদেহ। ভবানীপুর ক্লাবের 
কর্মকর্তা, সমর্থকরা সেখানে শ্রদ্ধা 
জানান। এরপর খিদিরপুরের একটি 
আশ্রম হয়ে টুটু বসুর মরদেহ আসে 
ম�োহনবাগান ক্লাবে। সেখানে তাঁকে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু 
অধিকারী, ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। 
শ্রদ্ধা জানান দেবাশিস কুমার, অরূপ 
রায়, অতীন ঘ�োষ, শুভঙ্কর সরকার, 
রীতেশ তেওয়ারি, শতরূপ ঘ�োষ, ময়ূখ 
বিশ্বাস প্রমুখ। ম�োহনবাগান ক্লাবের 
কর্মকর্তারা এবং অগণিত সমর্থকও 
সেখানে শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে 
মরদেহ যায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। 
সেখানে‌‌ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মালা 
রায়, সমীর চক্রবর্তী, লকেট চ্যাটার্জি, 
বিশ্বরূপ দে, সন্তোষ পাঠক প্রমুখ।

স্বাধীনতা তখন দেশের দরজায় 
কড়া নাড়ছে। সেই সময়ই হাওড়ার 
রামকৃষ্ণপুরের বসু পরিবারের 
আশুত�োষ বসুর ছ�োট ছেলে 
গ�ৌরসাধনের পুত্র স্বপনসাধনের জন্ম। 
যে দিনটিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 
জন্ম, ঠিক সেই দিনে। অর্থাৎ ২৩ 
জানুয়ারি। তাই প্রথমে নাম রাখা 
হয় সুভাষ। পরে তা স্বপনসাধন 
হয়। প্রাথমিক পর্বের পড়াশ�োনা 
হাওড়াতেই। সেন্ট টমাস স্কু ল। 
তারপর বিবেকানন্দ স্কুলে । সেই স্কুলে র 
মাঠেই প্রথম ম�োহনবাগানের সঙ্গে 
য�োগসূত্র স্থাপন। কারণ, দেখা হয়েছিল 
ম�োহনবাগানের ফুটবলার অশ�োক 
চ‌্যাটার্জির সঙ্গে, যা ছ�োট্ট স্বপনসাধনকে 

দেখিয়েছিল ময়দানের স্বপ্ন। সেই 
স্বপনসাধন যে তখন বন্ধুমহলে শুধুই 
টুটু। পরে অবশ‌্য গ�োটা ময়দান, আর 
ময়দান ছাড়িয়ে ব‌্যবসার ক্ষেত্র, কিংবা 
জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে সকলেই 
তাঁকে চিনেছেন এই নামেই— টুটু 
বসু।

স্কুলে র পাঠ চুকিয়ে  পরের 
পর্বের পড়াশ�োনা কলকাতার সেন্ট 
জেভিয়ার্স কলেজে। প্রথমে বি.‌কম। 
পরে কলকাতা বিশ্ববিদ‌্যালয় থেকে 
আইন নিয়ে পড়াশ�োনা। পড়াশ�োনার 
পরই ক�োমর বেঁধে ব‌্যবসায় নেমে 
পড়া। নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে 
ব‌্যবসা। জাহাজের ব‌্যবসা থেকে 
নিরাময় ক্লিনিক হয়ে তৎকালীন আমরি 
হাসপাতাল। কখনও আবার ‘সংবাদ 
প্রতিদিন’ কিংবা ‘এশিয়ান এজ’ হয়ে 
একাধিক রেডিও নেটওয়ার্ক। কখনও 
খেলার ময়দান, ত�ো কখনও আবার 
রাজনীতির। ‘‌সংবাদ প্রতিদিন’‌–
এর প্রতিষ্ঠাতা টুটু বসু আমৃত্যু  এই 
কাগজের চেয়ারম্যান ছিলেন।

প্রথম জীবনে রাজনীতি এড়িয়েই 
চলতে চাইতেন। পরে মমতা ব্যানার্জির 
হাত ধরে তৃ ণমূল কংগ্রেসের কাছাকাছি 
আসা। তারপর পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
রাজ‌্যসভার সদস‌্য হন ২০০৫ সালে। 
যদিও দায়িত্বভার সামলেছেন একটি 
মেয়াদের জন‌্যই। কারণ, তাঁর মন 
জুড়ে তখন শুধুই ছিল ময়দান আর 
ম�োহনবাগান। আদ‌্যন্ত খেল�োয়াড়ি 
মন�োভাবাপন্ন মানুষটা ১৯৮৯ সাল থেকে 
ম�োহনবাগানের দায়িত্ব সামলেছেন 
নানা ভাবে। তিনবার ছিলেন ক্লাবের 
প্রেসিডেন্ট। ছিলেন ক্লাবের জেনারেল 
সেক্রেটারিও। ‘ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে’ 
প্রস্তুত ছিলেন ‘স–অ–ব’ করতে। 
জীবনের উপান্তে এসে পেয়েছেন 
ম�োহনবাগান রত্ন খেতাব। পরজন্মেও 
সেই ম�োহনবাগানের সঙ্গেই জুড়ে 
থাকতে চেয়েছেন স্বপনসাধন ‘টুটু’ বসু।

টুটু বসুর পরিবারের আদি 
বাড়ি হাওড়ায় সিংটিশিবপুর গ্রামে। 
তার এক পূর্বসূরি কেনারাম বসু 
ছেলে ঈশানচন্দ্রকে নিয়ে হাওড়ার 
রামকৃষ্ণপুরে চলে আসেন নতু ন বাড়ি 
করে ১৮২২ সালে। ঈশানচন্দ্র ছিলেন 
ভারতের অন্যতম প্রাচীন তথা শ্রেষ্ঠ 
স্টিভেডর। তখনও কলকাতা বন্দর 
গড়ে ওঠেনি। সেটি হয় ১৮৭০ সালে। 
ফলে বিদেশি জাহাজগুলি ন�োঙর 
করত ডায়মন্ড হারবারে। ঈশানচন্দ্র 
স্টিভেডরের যাবতীয় কাজ নিপুণ হাতে 
করতেন। এদেশের বন্দর জগতের 
বিখ্যাত ই. সি. ব�োস অ্যান্ড ক�োং 
ঈশানচন্দ্রের গড়া। কয়েক প্রজন্ম 

পর যে স্টিভেডর সংস্থার ব্যবসাকে 
প্রায় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন টুটু 
বসু। ঈশানচন্দ্রের ছেলে নৃসিংহ বসুর 
নামেই হাওড়ায় তাঁদের পরিবারের 
প্রাসাদ�োপম বাড়ি ‘‌নৃসিংহ নিকেতন’‌। 
টুটু বসুর শৈশবের অনেকটা সময় এই 
বাড়িতে কেটেছিল। নৃসিংহ বসুর নাতি 
গ�ৌরসাধন বসুর ছেলে টুটু বসু। তাঁর 
কাকা নিমাইসাধন বসু বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। 
হাওড়ার অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপুজ�ো 
তাদের বাড়ির পারিবারিক দুর্গাপুজ�ো। 
শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজ�ো আজও পরম 
নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন হয়।

কলকাতায় হাঙ্গারফ�োর্ড স্ট্রিট, পরে 
বালিগঞ্জ সার্কুলার র�োডের বাড়ি থেকে 
ম�োহনবাগান ক্লাব চালান�োর মত�োই 
হাওড়ার আদি বাড়ির পারিবারিক 
দুর্গাপুজ�ো থেকে শুরু করে ই. সি. 
ব�োস অ্যান্ড ক�োং–ও দুর্দান্ত ভাবে 
চালনা করেছেন টুটু বসু। স্বকীয় 
মেজাজে, ফুরফুরে  আবহে, দিলদরিয়া 
অনুভতি–সহ। ম�োহনবাগান–অন্ত 
প্রাণ, আবার সফল এক উদ্যোগপতি 
এবং দৈনিক সংবাদপত্র হাউসের 
চেয়ারম্যানও। ২৩ জানুয়ারি টুটু 
বসুর জন্মদিন। ২০২৩–এ তার 
ছিয়াত্তরতম জন্মদিনের ঠিক একদিন 
আগে তাঁর আত্মজীবনী ‘‌শূন্য থেকে 
শুরু’‌ প্রকাশিত হয়েছিল স�ৌরভ 
গাঙ্গুলির হাতে। আবার ২০২৫–এ 
নেতাজি ইন্ডোরে ‘‌ম�োহনবাগান 
রত্ন’‌–র স�োনার মেডেল গলায় পরে 
আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, 
‘‌সেই যে ছ�োটবেলায় শুনেছিলাম 
হাতে চাঁদ পাওয়ার গপ্পো, বিশ্বাস 
করুন, এটা হাতে পেয়ে মনে হচ্ছে, 
সত্যি সত্যি সেই চাঁদ পেয়েছি।’‌‌

আক্ষরিক অর্থেই যেন ‘‌শূন্য থেকে 
শুরু’‌ করে শেষমেশ ‘‌হাতে চাদ 
পেয়েছিলেন’‌ টুটু বসু। ছেলেবেলায় 
বাবাকে হারিয়েছিলেন। কাকাদের 
কাছে মানুষ। কম বয়সে পারিবারিক 
ব্যবসায় ঢ�োকেন। দিনভর বাইরে 
কাজে ছ�োটাছুটি করে খিদে পাওয়ায় 
একদিন পাঁচ টাকার খাবার কিনে 
খেয়েছিলেন কাকার পয়সায়। বাড়ি 
ফিরে বিল দিতে হয়েছিল কাকাকে। 
তিনি টুটুকে  বলেছিলেন, ‘‌যেদিন নিজে 
র�োজগার করবে, সেদিন বাইরে 
নিজের পয়সায় খেয়�ো। অন্যের টাকায় 
বড়মানুষী কেন?’‌ সেদিন মনে মনে 
শপথ নিয়েছিলেন টুটু বসু। আর সেদিন 
থেকে আমৃত্যু  নিজের দেরাজে রেখে 
দিয়েছিলেন সেই পাঁচ টাকার বিলটি। 
সেটাই ছিল যেন তার জীবনযুদ্ধে 
সর্বদা সফল হওয়ার ম�োটিভেশন কার্ড!‌‌

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের 
পদ থেকে ইস্তফা দিলেন লীনা 
গঙ্গোপাধ্যায়। মেয়াদ শেষের আগেই 
তিনি পদ ছাড়লেন। মাস দেড়েক 
আগে অভিনেতা রাহুল অরুণ�োদয় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে  ঘিরে লীনা 

গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে একাধিক প্রশ্ন 
উঠেছিল। টলিউডের একাংশ তার 
দিকে নিশানা করে। সেই সময়ই 
রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন 
পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলেন লীনা। কিন্তু পরে আর ইস্তফা 
দেননি। সরকার পরিবর্তন হতেই ইস্তফা 
দিলেন। গত ৯ বছর ধরে তিন দফায় 

তিনি চেয়ারপার্সন পদে ছিলেন। এবছর 
জুলাইয়ে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা 
ছিল। রাজ্যে নতু ন সরকারের নারী, 
শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী 
হয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল। তারপরই 
লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ইস্তফাপত্র জমা 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে 
মনে করছে বিভিন্ন মহল।

লীনা গঙ্গোপাধ্যায় দিলেন ইস্তফা  

তিন দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার 
পর প্রথম বিজেপির কার্যালয়ে 
এলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘ�োষ। 
কালিম্পঙের  বিজেপির 
কার্যকর্তা সাগর প�োখরিলের 
সঙ্গে কথা বলছেন মন্ত্রী। 
কার্যালয়ে আসা বহু মানুষের 
অভাব–অভিয�োগ শ�োনেন 
তিনি। বিধাননগরে, বুধবার। 
ছবি:‌ আজকাল

টুটু বসকুে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম। রয়েছেন পুত্র সৃঞ্জয় বসু, ছ�োট নাতি ঋজয় বসু। 
বালিগঞ্জের বাড়িতে, বুধবার। ছবি:‌ আজকাল

‌হাওড়া জ�োনাল অফিস
এস্টেট ডিপার্টমেন্ট, ৫, বিটিএম সরণি,

ফ�োর্থ ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০০১

ব্রাঞ্চ প্রেমিসেস আবশ্যক
আমাদের শাখার জন্য নিম্নলিখিত স্থানে ইজারা ভিত্তিতে বাণিজ্যিক প্রেমিসেস প্রয়�োজন:‌  
১.‌‌ পাণ্ডুয়া–কার্পেট এরিয়ার পরিমাপ প্রায় ১২৫০ বর্গফুট থেকে ১৪০০ বর্গফুট (‌পুর�োটাই 
গ্রাউন্ড ফ্লোরে)‌, পাণ্ডুয়া, হুগলি জেলা, পশ্চিমবঙ্গ স্থানে কালনা ম�োড় থেকে দুই 
কিল�োমিটারের মধ্যে।
বিড সম্পর্কিত বিশদ তথ্য ও দরখাস্তের বয়ান www.bankofindia.co.in‌ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ 
রয়েছে (‌রেফারেন্স নং ৭৯৩৪–১৩০৫২০২৬, তারিখ:‌ ১৩.‌০৫.‌২০২৬)‌। বিড জমা দেওয়ার শেষ 
তারিখ হল ০১.‌০৬.‌২০২৬। ক�োনও কারণ না দেখিয়ে যে ক�োনও বা সমস্ত দরখাস্ত গ্রহণ বা বাতিল বা 
টেন্ডার বাতিলের পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।

জ�োনাল ম্যানেজার, বিওআই, হাওড়া জ�োন

ইউ ওয়াই ফিনকর্প লিমিটেড
(‌CIN: L65993WB1993PLC060377‌)‌

‌রেজিস্টার্ড অফিস:‌ ১৬, স্ট্রান্ড র�োড, ফ্লোর ৯, রুম নং ৯০৮বি, কলকাতা–৭০০০০১,
ফ�োন–০৩৩ ৬৬০৭ ৪১১২, ই মেল:‌ contact@uyfincorp.com‌, ওয়েবসাইট:‌ www.uyfincorp.com‌

ফর্ম নং:‌ আইএনসি ২৬
[‌ক�োম্পানিজ (‌ইনকর্পোরেশন)‌ রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ অনুযায়ী]‌

কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ‌ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে

ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (‌৪) নং উপধারা এবং ক�োম্পানিজ (‌ইনকর্পোরেশন)‌ 
রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (‌৫) ক্লজ (‌এ)‌‌ সম্পর্কিত বিষয়

~ এবং ~‌
সম্পর্কিত বিষয়: ইউ ওয়াই ফিনকর্প লিমিটেড (‌CIN: L65993WB1993PLC060377‌)‌, 
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এর অধীনে গঠিত একটি ক�োম্পানি এবং ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ 
সংজ্ঞাধীনে একটি ক�োম্পাইন যার রেজিস্টার্ড অফিস ১৬, স্ট্রান্ড র�োড, ফ্লোর ৯, রুম নং ৯০৮বি, 
কলকাতা–৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
	 ..... পিটিশনার‌

রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য আপত্তি চেয়ে বিজ্ঞপ্তি
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, প�োস্টাল ব্যালট  রিম�োট ই ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে 
১১ মার্চ, ২০২৬‌ তারিখের বিকাল ৫টায় (‌ভারতীয় প্রমাণ সময়)‌ শেষ হওয়া উক্ত ক�োম্পানির 
বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩‌ 
নং ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’‌, রেজিস্ট্রার অফ ক�োম্পানিজ, কলকাতার অধিক্ষেত্রাধীন থেকে 
‘মহারাষ্ট্র‌ রাজ্য’, রেজিস্ট্রার অফ ক�োম্পানিজ, মুম্বইয়ের অধিক্ষেত্রাধীনে ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড 
অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য 
আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকার, তথা রিজিওনাল ডিরেক্ট, ইস্টার্ন রিজিওন, 
কলকাতার কাছে একটি আবেদন পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল (‌www.mca.gov.in‌)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম 
দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চ�োদ্দ‌ দিনের মধ্যে 
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ‌ইস্টার্ন রিজিয়ন, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, কর্পোরেট ভবন, ৬ নং 
ফ্লোর, প্লট নং III F / 16‌, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী–৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে 
তাঁর (‌পুং/‌ স্ত্রী)‌ স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড 
ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর 
একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই ক�োম্পানির এই রেজিস্টার্ড অফিসের উপর�োক্ত ঠিকানায় 
পেশ করতে হবে।

ইউ ওয়াই ফিনকর্প লিমিটেড
–এর জন্য ও তরফে

	 স্বাঃ–
	 উদয় ক�োঠারি
তারিখ:‌ ১৩.‌০৫.‌২০২৬	 (‌ম্যানেজিং ডিরেক্টর)‌
স্থান:‌ কলকাতা		  DIN : 00284256
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